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ফাতওয়া নান্বার:২১৪ প্রকাশকালঃ২২-১১-২০২১ ইং 
তাগুত প্রশাসনের কাউকে কি মাননীয় বলা যাবে? 

প্রশ্নঃ 

তাগুত প্রশাসনের কাউকে কি মাননীয় বলা যাবে? যেমন, মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্পীকার, মাননীয় বিচারপতি ইত্যাদি। 

উত্তরঃ 


سے 0اض الرسم 
ا حمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده bl‏ بعد: 

মাননীয় শব্দের অর্থ, যাকে মান্য করা হয়, মান্য করা জরুরি, মান্য করা 

উচিত কিংবা যিনি মান্যতা পাওয়ার যোগ্য। তাগুতকে যখন উক্ত শব্দে 

ব্যক্ত করা হবে, তার অর্থ দাঁড়াবে তাকে মান্য করা জরুরি বা মান্য করা 

চাই। অথচ শরীয়তের বিধান হল, তাগুতকে মান্য করার কোনো সুযোগ 

নেই; বরং তাকে অমান্য করা, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং অস্ত্র ধরা 
জরুরি। 

قال ৬৯০৪]‏ فلو 9৮‏ عليه ৮১ IS‏ للشرع أو بدعةً উ‏ عن حکم الولاية 

وسقطت طاعته ووجب على ا مسلمین القیامُ عليه ৩১৪ AEs‏ امام ৩১৬‏ 

ME ELA ذلك إلا لطائفة وجب عليهم‎ AY ا مکتھم ذلكء فان لم‎ ৩! 

(75-9 اتاج‎ 2৮ bth pu) ৮১৮ ও ৮০০০৮ 

“কাষী ইয়া রহ. (মৃত্যু ৫৪৪ হি.) বলেন, শাসকের উপর যদি কুফর 

আপতিত হয় এবং সে যদি শরীয়াহ বিনষ্ট করে অথবা বিদ ‘আত 

করে, তবে সে পদ্চ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্ষতা 
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শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ফরজ হবে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করা, তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নিযুক্ত 
করা; যদি এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আর যদি একটা জামাতের 
পক্ষেই কেবল এটি করা সম্ভব হয়, তবে তাদের উপরই ফরজ হবে 
কাফেরকে অপসারণের জন্য উঠে দাঁড়ানো।” -তুহফাতুল মুহতাজ: 
৯/৭৫; শরহে মুসলিম, ইমাম নববী: ১২/২২৯; হাশিয়াতুশ 
শিরওয়ানী আলা তুহফাতিল মুহতাজ: ১১/৩৪৭; ইকমালুল মু' লিম: 
৬/২৪৬-২৪৭ 
হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন, 
ذلك فمن‎ ও ELD بالکفر اجماعا فیجب على كل مسلم‎ ৩ أنه‎ এ 
وجبت عليه‎ FE ومن‎ FY قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه‎ 
من تلك الأرض.‎ bx 
“সারকথা, কুফরীর কারণে শাসক সর্বসম্মতিক্রমে অপসারিত হয়ে 
যাবে। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ, তার বিরুদ্ধে রুখে 
দাঁড়ানো। যে তাতে সক্ষম হবে, তার জন্য রয়েছে প্রতিদান। যে 
শিথিলতা করবে, সে গুনাহগার হবে। আর যে অক্ষম হবে, তার উপর 
ওয়াজিব এ এলাকা থেকে হিজরত করা।” - ফাতহুল বারী, কিতাবুল 
আহকাম: ১৩/১৫৩, দারুস সালাম, রিয়াদ, ১৩/১২৩, দারুল মা’ 
রিফাহ ও মাকতাবায়ে সালাফিয়্যাহ 
পক্ষান্তরে তাগুতকে যারা “উলুল আমর তথা কর্তৃত্বের অধিকারী ও 
মাননীয় মনে করে, তাদের সম্পর্কে মুফতি কেফায়াতুল্লাহ রহ. (১৩৭২ 
হি.)র একটি ফতোয়া হচ্ছে, তাদেরকে নামাযের ইমাম বানানো জায়েয 
নয়। 


পৃষ্ঠা | ২ 
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"اول الاسر" ہیں و اض لکمرنے وا ce Hob‏ 
سوال )جو Ll‏ واو الا صر کم (Ar ATES‏ 
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1401-৮1-40 -_8৮৮‏ سا 
2০৮‏ ہیں کی مم ے اور سس 24০৯‏ از 
ue‏ 
قق میم 1462 مولوی ر ی صاب مررسسس اول مدر 
ااا راتان 19370153135655018523- 
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ضاف مع مکرتے یں 051 الامرمنکے "ہیں ر ضل تر رر 
Mises‏ صو ی ص رب کی حنالضت /۸ ے۔ 
YI‏ کے ماق حلاف شرن تس مکمرنے وانے خواہ 
قر مل PUN‏ نام کے ut fA‏ اول الاسر 
ہیں کی طس رضخل یں ہو کا ںکو او ی الاسر ہیں 
واصض لکرنے وا( یا نون ے حب ا بیافاسن۔ اور ایی اا 
EIU UU‏ ایس انا اور امام مر رک رانا ا لے فقطا ر 
=e‏ الت کان الث لہ ےکنا .ا :139/1 
“শরীয়াহ পরিপন্থী বিধান আরোপকারী শাসক তাগুত। যে ব্যক্তি‏ 


তাকে “উলুল আমর. গণ্য করে, তার ইমামতি জায়েয নয়। 

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি আয়াতে বর্ণিত “উলিল আমরি মিনকুম' কে বর্তমান 
আইনের শাসকদের উপর প্রয়োগ করে এবং এধরনের শাসকদের আইন 
ও বিধান মানা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আয়াত দিয়ে দলিল দেয়, 
শরীয়তে এমন ব্যক্তির হুকুম কি এবং তার পেছনে নামায পড়া জায়েয 
কিনা? 

উত্তর: “উলুল আমর দ্বারা উলামা বা মুসলিম শাসক উদ্দেশ্য। অর্থাৎ 
এমন মুসলিম শাসক, যে আল্লাহ ও রাসুলের বিধান অনুযায়ী আইন 
জারি করে। যে মুসলিম শাসক আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের বিপরীত 
আইন জারি করে, সে “যারা আল্লাহর নাধিলকৃত বিধান অনুযায়ী 
ফায়সালা করে না তারা কাফের মায়েদা: ৪৪], এ আয়াতের 
অন্ত্ভুক্ত। এমন ব্যক্তিকে কুরআনে তাগুত বলা হয়েছে। আর তাগুতের 
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আনুগত্য হারাম। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন শাসকদের উলুল আমর মনে 
করে, সে কুরআনের সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচারী। ইংরেজদের আইন 
অনুযায়ী শরীয়তের খেলাফ বিধান আরোপকারী; অমুসলিম হোক বা 
নামধারী মুসলিম হোক, সে তাগুত। কিছুতেই সে উলুল আমরের 
অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। যে ব্যক্তি তাকে উলুল আমর গণ্য করবে, সে 
হয় পাগল, না হয় মুর্খ, না হয় ফাসেক। এমন ব্যক্তিকে অনুসৃত ও ইমাম 
বানানো জায়েয নেই।” -কেফায়াতুল মুফতি: ১/১৩৯ 
সুতরাং তাগুতের জন্য মাননীয় বা এজাতীয় কোনো সম্মানসুচক শব্দ 
ব্যাবহার করা শরীয়াহ সম্মত নয়। 
তাছাড়া তাগুত হচ্ছে আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় অবাধ্য এবং সবচেয়ে বড় 
হঠকারী, যে নিজেকে রবের আসনে সমাসীন করে। শরীয়ত তো ইহুদি 
নাসারা এবং মুনাফিককেও এরকম সম্মান প্রদর্শন করতে নিষেধ 
করেছে। এক হাদিসে এসেছে, 
۶ قَال:‎ los পুডি الله‎ একি الله‎ ভে Haag عن‎ ও الله بن‎ এ عن‎ 
رگ "- مسند‎ টিন এ SIS يك‎ ও IY 0G BD ৮ 
داود: 4977؛ قال ا حققون في تحقیق‎ এ أحمد ط الرسالة: 22939 سنن‎ 
المسند: رجاله ثقات رجال الشيخين ... صحح إسناده المنذري في 'الترغيب‎ 
162/3 والترهيب" 57913 وكذا العراقي في تخريج أحادیث "الإحياء"‎ 
.449 0০ والنووي & "الأذكار"‎ 
“বুরাইদাহ RNAS আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা মুনাফিককে “সাইয়্যেদোনা' (হে 
আমাদের সর্দার) বলে সন্বোধন করো না। মুনাফিক যদি তোমাদের সর্দার 
হয়, তবে তো তোমরা তোমাদের রবকে অসন্তুষ্ট করলে | - 
সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৭৭ 
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মোল্লা আলী কারি রহ. (১০১৪ হি.) বলেন,‏ 
( اُسخطتم ربکم) :এ1‏ أغضبتموه؛ 4৭‏ یکون تعظیما A)‏ وهو من لا یستحق 
التعظيم. — مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 3009( 
‘তোমাদের রবকে অসন্তুষ্ট করলে অর্থাৎ তাকে রাগান্বিত‏ 
করলে। কেননা, এ সম্বোধন মানে মুনাফিককে সম্মান করা; অথচ সে‏ 
সম্মানের যোগ্য নয়।” -মিরকাত ৭/৩০০৯‏ 
অন্য হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,‏ 
لا تبدءوا الیھود ولا النصاری ০১৬৩৮‏ فإذا لقیتم ৮৯০‏ ق طريق» فاضطروه 
إلى أضيقه. -صحیح مسلم :5789 ط. دار ال جیل بیروت + دار الأفاق 
১4444‏ ۔ ببروت 
“তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে আগে সালাম দিও না। (চলার) পথে‏ 
তাদের কেউ সামনে পড়লে (তোমরা মাঝপথে চল) তাকে তোমার পথ‏ 
ছেড়ে TÊ অংশে চলতে বাধ্য করো।' -সহিহ মুসলিম: ৫৭৮৯‏ 
হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম আবুল আববাস কুরতুবী রহ. (৬৫৬ হি.)‏ 
و | 
قوله - صلی اللہ عليه وسلم -: (لا تبدؤوا الیھود والنصاری (4৮‏ إِنھا هى 
عن ذلك OF‏ الابتداء بالسلام إكرام» ASI‏ لیس Jal‏ لذلكء فالذي 


1 


يناسبهم الإعراض عنهم» وترك الالتفات إليهم» পচ চিপ‏ وتحقيرا AU‏ 
490) 


“তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে আগে সালাম দিও না। এই 
নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে, আগে সালাম দেয়ার অর্থ তাদের সন্মান করা। 
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আর কাফের সম্মানের উপযুক্ত নয়। সঙ্গত হচ্ছে, তাদের হীনতা ও 
তুচ্ছতা প্রকাশার্থে তাদের উপেক্ষা করা এবং তাদের প্রতি কোনো 


ভ্রুক্ষেপ না করা। এমন ভাব দেখিয়ে চলা যেন কিছুই সামনে পড়েনি।” 


_আলমুফহিম ৫/৪৯০ 
মোল্লা আলী কারি রহ. (১০১৪ হি.) বলেন, 


)لا تبدءوا اليهود ولا النصاری) أي: ولو کانوا ذمیینء فضلا عن غیرہما من 
الكفار (بالسلام) : ৩৭‏ الابتداء এ‏ إعزاز للمسلم عليه» ولا يجوز إعزازهم. - 
9৬৮‏ للفاتیح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2939 
অর্থাৎ RR হলেও ইয়াহুদি নাসারাকে সালাম দিও না। আর অন্য‏ 
কাফের হলে তো কথাই নেই। কারণ, আগে সালাম দেয়া মানে তাকে‏ 
সন্মান করা। অথচ তাকে সম্মান করা জায়েয নয়।” -মিরকাত‏ 
৭/২৯৩৯‏ 
অতএব, তাগুতের জন্য ‘মাননীয়' বা এ ধরনের কোনো সন্মানসূচক‏ 
শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।‏ 
অবশ্য কোথাও যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, এ ধরনের সম্মানসূচক‏ 
কোনো শব্দ ব্যবহার না করলে তাগুতের রোষানলে পড়ার এবং জান-‏ 
মাল ও ইজ্জত-আক্র হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাহলে এ‏ 
পরিস্থিতিতে ক্ষতির থেকে বাঁচার জন্য বলা যেতে পারে। তখন তা‏ 
নাজায়েয হবে না।‏ 
আল্লামা ইবনে আল্লান রহ. (১০৫৭ হি.) বলেন,‏ 
)لا تقولوا ৪১০৯০‏ سيد) ومثله سائر ألفاظ التعظيم. ومحل النهي ما لم يجس 
من تركه» dpe‏ على نفسه أو أهله أو ماله. - دلیل الفا حین لطرق رياض 
الصالحين (8/ 542( 


পৃষ্টা 1۹ 
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“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী- “তোমরা মুনাফিককে 
'সর্দার বলে সম্বোধন করো না, | অন্য সকল সম্মানসূচক শব্দেরও 
একই বিধান। তবে এ নিষেধ হচ্ছে যখন তা না বলার দ্বারা জান-মাল ও 
পরিবার পরিজনের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না হবে।” -দালিলুল 
ফালিহিন ৮/৫৪২ 
আল্লামা শামী রহ. (১২৫২ হি.) বলেন, 
أيضا بل إذا 352 الضرر فقد يجب وقد‎ ০ خوفا من شره فلا‎ এ لو قام‎ 
یستحب على حسب حال ما يتوقعه. -الدر المختار وحاشية ابن عابدین (رد‎ 

اغتار) (4/ 208( 


“অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য যদি মুসলিম যিন্মিকে দেখে দাঁড়িয়ে যায়, 
তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। বরং অনিষ্ট্রের সম্মুখীন হতে হবে 
বলে যদি নিশ্চিত হয়, তাহলে আশঙ্কার মাত্রার ভিত্তিতে কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যাওয়াটা ওয়াজিব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুস্তাহাব 
হয়ে পড়বে।" -রদ্দুল মুহতার ৪/২০৮ 

এ‏ تعا ی أعلم بالصواب 
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)‏ 

০৩-০৪-৪৩ হি. 
০৯-১১-২০২১ ঈ, 








